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বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই উৎসবমূখর দিনে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রতিটি সদস্যকে জানাচ্ছি উষ্ণ অভিনন্দন। 
মহান ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিকসহ জানা-অজানা ভাষা শহীদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীকে। 
গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদদেরকে যাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রের অপরিসীম গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেই জাতির পিতা তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফায় তৎকালীন পাকিস্তানী নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর এবং একটি সুসংগঠিত নৌ বহরের দাবি জানিয়েছিলেন।
বঙ্গোপসাগরের বহুমাত্রিক বিশাল সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে জাতির পিতা সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ‘‘The Teritorial Waters and Maritime Zones Act, 1974” আইন প্রণয়ন করেন। 
১৯৮২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন কনভেনশনে বঙ্গবন্ধু প্রণীত বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের আইনের মূল বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। 
তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৭(২)-এ আমরা ডেল্টায়িক কোস্টলাইনের জন্য বেসলাইন নির্ধারণের যে প্রবিধানটি দেখতে পাই, তাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে ঐ সংক্রান্ত বিধান থাকার কারণেই। 
বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল মিয়ানমার ও ভারতের সাথে অমীমাংসীত সীমানা। সমুদ্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জাতির পিতার এ সকল পদক্ষেপের কারণে আজ আমরা মিয়ানমার ও ভারতের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছি। 
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা ২০০১ সালে আনক্লস অনুসমর্থন করি। এর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধানকে ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। 
গত মেয়াদে এ সংক্রান্ত সকল আইনগত ও কারিগরি বাধ্যবাধকতা সম্পাদন শেষে ২০১১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়সীমার ৫ মাস পূর্বেই আমরা ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরেও আমাদের মহীসোপানের দাবি পেশ করি।
জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) ২০১২ সালের ১৪ই মার্চ মিয়ানমারের সাথে মামলার রায় ঘোষণা করে। এরফলে আমরা মিয়ানমারের সাথে অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। কোন দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের এমন দৃষ্টান্ত এশিয়া মহাদেশে ছিল এটাই প্রথম।
একইভাবে গতবছর ৭ই জুলাই ভারতের সাথে সমুদ্রসীমার রায়ের ফলে মহীসোপান এলাকার ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সকল প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
আমরা আজ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রসীমায় নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছি। বিশাল এই সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
সুধিবৃন্দ,
বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে, সে দেশ তার অর্থনীতিকে তত এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে আমরা ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নসহ যাবতীয় কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। 
সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ছাড়াও অঢেল সম্পদের বিশাল ভান্ডার লুকিয়ে আছে এই বঙ্গোপসাগরে। এই সম্পদের অন্বেষণ, আহরণ এবং সংরক্ষণ আমাদেরকেই করতে হবে। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলজ সম্পদ সুরক্ষা তথা নদী পথের নিরাপত্তাসহ বহুবিধ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে কোস্ট গার্ডের ভূমিকা অপরিসীম।  
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সম্পদ ও জনবলের সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে আমাদের সুবিশাল সমূদ্র এবং উপকূলীয় এলাকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। 
বিগত বছর গুলোতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড যে সাফল্য অর্জন করেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। চট্টগ্রাম বন্দর ও বহিঃনোঙ্গর এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজের অব্যাহত নিরাপত্তায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কর্মতৎপরতা আজ বহির্বিশ্বেও সমাদৃত।
সুন্দরবন এলাকায় জলদস্যুতা দমন, চোরাচালান বিরোধী অভিযান, জাটকা নিধন প্রতিরোধ এবং মা ইলিশ রক্ষায় আপনাদের সুপরিকল্পিত কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। এছাড়া মাদক পাচার ও সমুদ্র পথে অবৈধ অভিবাসন অর্থাৎ মানবসম্পদ পাচার রোধে শক্তিশালী অভিযান পরিচালনায় কোস্ট গার্ড সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। 
আমি আশা করি, পটুয়াখালীতে নবনির্মিত পায়রা সমূদ্র বন্দরের নিরাপত্তা চাহিদা পূরণেও কোস্ট গার্ড অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এই বাহিনীর সদস্যদের সততা, দায়িত্ববোধ, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দূরদৃষ্টি এবং কর্মদক্ষতায় বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে কোস্ট গার্ড একটি আস্থা ও নিরাপত্তার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।
প্রিয় কোস্ট গার্ড সদস্যবৃন্দ,
আমরা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক, দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল বাহিনীতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 
ইতোমধ্যে আপনারা কোস্ট গার্ড উন্নয়ন রুপকল্প-২০৩০ এর প্রশাসনিক অনুমোদনও পেয়েছেন। এর বাস্তবায়নে আমাদের সরকার অঙ্গিকারাবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় এ বাহিনীর জন্য দ্রুতগতি সম্পন্ন বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। কোস্ট গার্ডের নতুন নতুন স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। আউটপোস্ট ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। আরও জলযান সংগ্রহ ও অবকাঠামো নির্মাণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। খুব শীঘ্রই ৪টি অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল ও ৪টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল কোস্ট গার্ড বহরে যুক্ত হবে। এ বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।
ইতোপূর্বে এ বাহিনীর জন্য আলাদা কোন বাসস্থান ছিল না। আমরা এ বাহিনীর মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করেছি।
আমাদের সরকার ২০১৩ সাল হতে কোস্ট গার্ড সদস্যদের সাহসী এবং বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক’ ও ‘প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক’ প্রদান করে আসছে। আমার বিশ্বাস, এ পদক প্রাপ্তি কোস্ট গার্ড সদস্যদের মনোবল ও পেশাগত উৎকর্ষ বহুগুণে বৃদ্ধি করছে।
আপনাদের দেশপ্রেম, অক্লান্ত পরিশ্রম, দক্ষতা ও সততা দিয়ে সরকার ও জনগণের যে আস্থা অর্জন করেছেন তা ধরে রাখতে হবে। অর্জন করতে হবে আরও সক্ষমতা, গুরুত্ব দিতে হবে প্রশিক্ষণের উপর। আমরা কোস্ট গার্ডের সেবাকে আরও সম্প্রসারিত করতে চাই। এর জন্য যা যা প্রয়োজন আমরা সে ব্যবস্থা নিব। আমাদের সরকার সবসময় আপনাদের সাথে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।
সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে তখন দেশের প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়ন হয়। সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। গত ছয় বছরে আমরা দেশের কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্য-প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থানসহ সকল খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের এসকল পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ার মান বাহক। উন্নয়নের রোল মডেল। আজ আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। সামর্থ্য বেড়েছে। আমরা নিজেরাই বড় বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছি। পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প আমরা নিজেরাই বাস্তবায়ন করছি।

দেশের মানুষ আরও উন্নয়ন চায়। আরও সামনে এগিয়ে যেতে চায়। উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। আমাদের সরকার বাংলাদেশের মানুষের এই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে যখন নিরলস কাজ করছে তখন বিএনপি-জামাত জোট দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। নির্মমভাবে নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। শিশুদের পুড়িয়ে হত্যা করছে। দেশের সম্পদ ধ্বংস করছে।
আমি এ বর্বরতা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিককে একতাবদ্ধ হবার আহ্বান জানাই।
প্রিয় কোস্ট গার্ড সদস্যবৃন্দ,
এই বাহিনীর অভিজ্ঞতা, পেশাগত দক্ষতা ও বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ আজ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে National Standard প্রদান করা হল। 
আমি আশা করি, এই স্বীকৃতি আপনাদেরকে আরও উজ্জীবিত করবে। আপনাদের অপারেশনাল ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে।
কোস্ট গার্ডের মূলমন্ত্র ‘‘গার্ডিয়ান এ্যাট সী’’ অর্থাৎ সমূদ্রের অভিভাবক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ মূলমন্ত্র ধারণ করে এবং দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ নিয়ে আপনারা অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।
লাখো শহীদের রক্তে ভেজা বাংলাদেশের মাটি। এর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আপনারা সর্বদা প্রস্ত্তত থাকবেন - এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনাদের সামগ্রিক জীবন আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণ হোক এ প্রত্যাশা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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